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তো সবকিছুরই একটা ডায়েট ভার্সন বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। তা 


আজকাল 
(8 সপ্তাহের বিজ্ঞাপন থেকে এখনো নিরাপদ আছে খাওয়ার পানি । কিন্তু সেই দিন হয়তো আর বেশি 


দূরে নয় যেদিন বাজারে ডায়েট ওয়াটারও পাওয়া যাবে। রস+আলোর জন্য 
ডায়েট ওয়াটারের এই বিজ্ঞাপনটি তৈরি করেছেন তাওহিদ মিলটন। 


ইয়াহু!! দাম বাড়ছে! 
সমালোচনা নয়, নিজের স্ট্যাটাস বাড়ান 
আহ! নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বেড়েছে। ভাবতে ভালোই 


লাগছে যে এখন থেকে আমরাও আর কম দামি জিনিস খাব না। 
বিশ্বের অন্য ধনী নাগরিকদের মতো আমরাও এখন দামি দামি 


[বার খাব। আহা, কী আনন্দ আকাশে বাতাসে! আসলে 
আবহমানকাল থেকেই দামি 


প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বাড়ায় অনেকেই, ক্ষোভ প্রকাশ করছে। 
কোনো মানে হয়? আরে ভাই, ব্যাপারটা একটু বোঝার চেষ্টা 
নিয়মিত দামি খাবার খেলে সমাজে আপনাদের স্ট্যাটাসটা 


সুনশতি রপোর হেনা শী সানীর ব্য হযে 
সুন্দর দাম বাড়িয়ে দেশের ভাবমূর্তি উজ্বুল থেকে উজ্জ্বুলতর 
করছে! একটা দেশের ভাবমূর্তি যে কতটা উজ্্বল হতে পারে, তা 
আমরা দারুণভাবে বুঝতে পারছি। অথচ তাদের শুনতে হচ্ছে 
সমালোচনা । খুবই আফসোসের ব্যাপার তাই, , আমরা 
সরকারের সমালোচনা না করে দামি দামি জিনিস খাই । তারপর 
দেখি, কোন ব্যাটা বলে আমরা গরিব দেশ! 


প্রচ্ছদ : জুনায়েদ আজিম চৌধুরী 


দরকার। এবার দেখতে হবে, 
জনসভার স্থান্‌ কত বর্গফুট । একে 
প্রথম সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে 
সমাবেশে উপস্থিত লোকসংখ্যার 
একটা মোটামুটি হিসাব পাওয়া 
যাবে। মধুর ক্যানটিনের বেলায় 
জনপ্রতি প্রায় ১৪ বর্গফুট জায়গা 


নেয়। বিলেত-: 

ণ করে হিসাব বের করা হয়। 
রেস্োরায় সর্বোচ্চ ধারণক্ষমতা লেখা 
থাকে । পদ্ধতিটা হলো, মোট জায়গার 
পরিমাণকে জনপ্রতি ন্যুনতম জায়গার 
পরিমাণ দিয়ে ভাগ করা । দোকানে 
জনপ্রতি প্রায় সাড়ে ৫০ বর্গফুট, 
অফিসে জনপ্রতি প্রায় ১০০ বর্গফুট, 
শ্রেণীকক্ষে জনপ্রতি প্রায় ২০ ব' 
জায়গা দরকার বলে ধরা হয়। এরপর 
কতজন ছিল। 


সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান-এর দৈনিক প্রথম আলোর সোমবারের ক্রোড়পত্র হিসেবে রস+আলো উৎপাদিত । যোগাযোগ : 
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরন্ল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ | ০-0101] ; 1862100)9171-819.070 
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ই জেরুজালেম । 
বিশ্বপাগ্ডার ইউএনও এখানেই। 


ঢুকতে যেতেই দেখি সামনে এক 
ছুটি পাণডা। বাবরী , মান- 
মনোহর গাল-কম্বল দাড়ি, ইয়া 


গুরু-গ্ভীর কণ্ঠে শুধাল, 'হোয়াট 
ল্যান্গুইজুঃ কেল লাপ? বেলশে 


শগ্াথে? এ? প্রায় 
বারোটা ভাষায় জিজ্ঞেস করল 
আমি কোন ভাষা বুঝি। 


বললে, “দস পিয়ান্তর*। অর্থাৎ দৃশ 
পিয়ান্তর (প্রায় এক টাকা) দর্শনী 


পয়লাটার যমজ । বেশভূষায় ঈষৎ 
পার্থক্য 


॥ । 
পুনরপি সেই সদালাপ। “ফেলো 
কড়ি মাখো তেল।' অম্মো না- 


আছে।" 
ঘোত-ঘোত 
কে বাসরাতেৰ নিবে রঃ 
তুলা? 
ইঃ 
“তুমি সত্যি এত টাকা খরচ করে 
এখানে এসে দশ পিয়ান্তরের জন্য 


তখন হার মানল। আমরা বহু 
লঙ্কা জয় করেছি!! [সংক্ষেপিতা 


সৈয়দ মুজতবা আলী : রম্যলেখক 
জন্ম : ১৯০৪, মৃত্যু : ১৯৭৪ 


আসার আগেই জনগণের সংযম পালন শুরু 
হয়ে যায়। বাজার থেকে খাদ্পণ্য 
সাময়িকভাবে করে তারা জনগণকে 
কেনাকাটায় সংযমী করে তোলেন। তা. 
হিরা রা ঢান না জনগণ “সভা 
জিনিস',কিনে “তিন অবস্থার" মধ্যে হিমশিম 
খাক! তাদের বরকতে জিনিসের মূলা, 
উর্ধবমুখী হতে হতে এভারেস্ট জয় করল 
বলে! বল বা প্যাসকেলের চাপ 
প্রয়োগ করেও এই উর্ধ্বগমন দমিয়ে রাখা 
যাচ্ছে না। . 

এসব ব্যবসুয়ী জনদুর্ভোগ কমানোর 
ব্যাপারেও চিন্তা করেন! তাই তারা দ্রব্যমূল্য 
বাড়িয়ে দেন। ফলে পাবলিক মুঠো ভরা 
টাকা নিয়ে বাজারে যান এবং ব্যাটারি 
সাইজের বোতলে তেল কিনে, মাছ-মুরগির 
শরীর স্পর্শ করে সন্তুষ্ট থাকেন। অতঃপর 
গোল্ডেন-ডাক মারা ব্যাটসম্যানের 
প্যাভিলিয়নে ফেরার মতো বাজার থেকে 
বাসায় ফিরে আসেন। বাসায় ফেরার সময় 
বাজারের ব্যাগ হালকা হওয়ায় 
বাজারকারীকে 


অশেষ কল্যাণ সাধন করছেন! রি 
জ্ঞান হওয়ার পর থেকে "যথাযথ কর্তৃপক্ষ" 
নামে একদল কর্তৃপক্ষের কথা শুনে 
আসছি। কিন্তু আজ পর্যন্ত তাদের কোনো 
উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডের হদিস পেলাম না। 
অবস্থা দেখে মনে হয়, যথাযথ কর্তৃপক্ষ 
কর্তব্য পালনেও সহঘম করে। 
আগে দেখতাম, রোজার মাসে তেল-চিনি- 


র্‌ ভোগ পোহাতে হয় না! এগিয়ে চলার এই প্রপদি তালের সঙ্গে 
এভাবে জনদুর্ভোগ কমে এসেছে। বাড়তি তাল মেলাতে না পারায় জনগণের অনেকে 
বাজারদরের ব্যাপারে আমজনতার তো তালজ্ঞানই হারিয়ে ফেলেছেন। তা না 
মানসিকতারও পরিবূর্তন দরকার হলে ছয়-ছয়ুটি নিষ্পাপ তাজা প্রাণ এভাবে 
আমাদের বোঝা যে বিক্রেতারা ইট দিয়ে থেতলিয়ে, বাশ দিয়ে পিটিয়ে 
খাদ্যের সঙ্গে যেসব মূল্যবান কেমিক্যাল মেরে ফেলা স্ন্টব! এত বড় পাপ এতজন 
দিচ্ছেন, সেগুলোর জন্য তারা এলাকার কাধে কাধ মিলিয়ে করার 
ছোট ভাই হিসেবে কিছু বাড়তি পয়সা দাবি তে বিরল। এসব তালকানা 
করতেই 1 লোকদের লাল দালানে পোরার আগে 

মানুষের জন1ও আছে সুখবর! পর্যটনে ব্যস্ত ফাসির আসামিদের 

খবরটি একটি সূত্রের মধ্য ফেলে দেওয়া ফিরিয়ে এনে আইনের প্রতি জনগণের 
যায়। সেটা হলো, ফিরিয়ে আনা জরুরি । বর্তমান 
কন্ট্রোলে থাকলে ক্রেতার স্বাস্থ্য লাগামহীন দেখে মনে হয়, মূল্য কমেছে 
হয়, আর লা হলে একটা জিনিসেরই, আর তা হলো মানুষের 
ক্রেতার স্বাস্থ্য স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ায় কন্ট্রোলে মূল্য! 
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রর থাক না কেন, মাছের বাজারে গেলে আর 
সুস্থভাবে বাড়ি ফেরার ৭22, 
বাজারে যাই এবং অতিরিক্ত দামে কিনে আনি মাছ। মুাছওয়ালাকে 
এই অতিরিক্ত দামের কারণ জিজ্ঞেন করলে বলেন, 'কী করমু, 
মামা, মাছের সংকট আছে" আমরা কোনোভাবেই' বুঝে উঠতে 
পারি' না, কেন মাছের সংকট থাকবে আর কেনই বা'দাম বাড়তি 
থাকবে। আমাদের সমাজে এত বড় বড় মাছ থাকতে মাছের 
সংকট! নাহ, মেনে নেওয়া যায় না। সমাজের কোন মাছগুলোর 
কথা বলছি বুঝতে পারছেন তো? আরে, ওই যে ওই সব মাছের 
কথা_ রুই, কাতলা, রাঘববোয়াল ইত্যাদি ইত্যাদি আরকি। 


কিছুজিনিসের মূল্যবৃদ্ধি অস্বাভাবিক বটে 


পু এ হু সা আর 


নয়। কেন বাড়ার কথা নয়, কেন অস্বাভাবিক, তাই 


একটা জিনিসের দাম কখন বাড়ে? 
জিনিসের দাম তখনই বাড়ে, যখন 
দোকান বা আড়ত থাকে মাত্র হাতে 
গোনা কয়েকটি, আর ক্রেতা থাকে 
হাজার হাজার, লাখ লাখ। মূল প্রসঙ্গে 
আসি এবার । এখন কিন্ত আদার দাম 
ম্যালা। আদার দাম কেন এত, যেখানে 
আমাদের আশপাশে এত এত আদার 


আসা যাক 
এত এত 


এ দেশে অন্তত ফলের দাম বাড়ার তো কোনো কারণই 
নেই। যেখানে আমাদের এত এত ফলের গাছ আছে, 


সেখানে ফলের উৎপাদনও বেশি হওয়ার কথা । আর ফলের 

উৎপাদন বেশি হলে ফলের দাম তো এত চড়া হওয়ার কথা 
নয়। আমাদের আঙুল ফুলে কী গাছ হচ্ছেঃ অবশ্যই কলা 
অনেকেই আমড়া কাঠের টেকি। এত 

কলাগাছ আর আমড়াগাছ থাকতে কেন ফলের দাম বাড়বে? 

দাম তো 
ফল, 


গাছ। আমরা আবার, 


অন্য ফল যেমন-তেমন, অন্তত_কলা_ আর 
কম থাকতে পারত। এ" ছাড়া নির্বাচনী ফল, 
(বিফল, কুফল-_এগুলো তো আমাদের ঘরোয়া ফল! 


ফুলের নাম হচ্ছে সরষে ফুল। এই 


ফুল দেখতে কোনো সিজন 
লাগে না। তার মানে, আমাদের 
যেখানে-সেখানে সরিষাখেত। খান 


আমাদের দেশে তেলের দাম কেন 
বাড়বে? এই সরিষার ফুল থেকে 
সরিষা হলে এই সূরিষার তেল দিয়ে 
তো সবার রোজ তিনবার গোসল 
করার কথা । অতএব, তেলের দাম 
বাড়াটা আসলেই অস্বাভাবিক! 


অন্য সবার কথা বাদ দেন। আমাদের 

র কথাই ধরম্ন। পুরো দেশ 
ছেরে আছে এই পলিটিবস। বড় বড় 
বাড়ি প্রায় সব 


টাক আরেক 

করছে, যাকে আমরা বাংলায় 
বলি চাল দিচ্ছে। এদিকে আবার দাবা 
খেলতে বসলেই দিচ্ছি চাল॥ আমরা 
সবাই মিলে এত এত চাল দি চু 
চালের দাম কেন এত বাড়তি, তা ঠিক 
বুঝাতে পারছি না! 


বা সময় 


আমাদের 
[ত থাকে, তাহলে 


সূর্যের নিচে আর পৃথিবীর ওপরের মাঝামাঝি জায়গায় যে বায়ুমণ্ডল, তাকে করেকটি স্তরে ভাগ করেছেন 
পৃথিবীর ঠিক ওপরেই ট্রপোক্ষিয়ার, তার ওপর স্টর্যাটোস্ষিয়ার, এরপর যথাক্রমে 

মেসোক্ষিয়ার ও ার্মোস্ফিয়ার স্তর যত সূর্যের কাছাকাছি, উত্তাপও তত বেশি । সম্প্রতি সূর্যের খুব 

কাছিকাছি আরও একটি স্তরের খোজ মিশেছে, প্রাথমিকভাবে যাকে ডাকা হচ্ছে 'বাজারোস্ষিয়ার' নামে 


বাংলার বায়ুমণ্ডলে নতুন ত্র! 


109071001106)017911.0| 
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চিনির দম বাড 


চিনির দাম বাড়ার কারণে কিছু জিনিস 
কমে গেছে। কী কী কমে গেছে, তা-ই 


আর কমল... স্পা ইকবাল খকার 


হবে। যেখানে মানুষ দরকারি , সেখানে 


“সুগার” যে দেওয়া হবে না, সেটা সবাই জানে। 


নেবে ঝাল বা পানসেজাতীয় খাবারের রেসিপি। 


একদিন এক চিনির ব্যবসায়ী জাহাজ নিয়ে চিনি লুকানোর 
উদ্দেশ্যে সমু্ূপথে পাড়ি দেওয়ার সময় ঝড়ের কবলে পড়েন । 
জ্ঞান ফেরার পর নিজেকে আবিষ্কার করেন অনেকগুলো পিঁপড়ার 
পিঠে । আসলে তিনি ভেসে ভেসে যে স্থীপে গিয়ে লেন, 
ওটার নাম ত্যান্ট আইন্যান।স্বীপটিতে ছিল নিপড়ার রাজতৃ। 
ফলে তারা ওই চিনির ব্যবসায়ীকে ধরে বেঁধে ফেলে, কারণ তার 
শরীর থেকে তখনো চিনির স্বাদ পাওয়া যাচ্ছিল। এরপর এই 
ব্যবসায়ীকে নিয়ে শুরু হয় পিপড়াদের চিনি উদ্ধারের কাহিনি। 
( গলিভারস ট্রাভেল-এর ছায়া অবলম্বনে 1) 
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] 


বি ীছিে কোটিপতি হওয়ার টিভিতে 
সম্মান দিয়ে “সাহেব বূলে কথা বলেন। এবং এ 
লকলক করে জুলে উঠেছে রস+জালো বাহিনীর চো' 


খানো হচ্ছে। সেখানে উপস্থাপক কম্পিউটারকে বেশ 
পরপরই লক করতে বলেন। এই দৃশ্য দেখে 
'খ। কম্পিউটার সাহেবের মতো অন্যান্য জিনিসকেও 


যদি লক হতে অনুরোধ করা যেত, তাহলে কেমন হতো, তা-ই ভেবেছেন আদনান মুকিত সাহেব 


পাখির খাঁচা 


শ্বাচা সাহেব, | ! কী বিপদে পড়লাম! ওই দিকে টিয়া 
টিয়া পাখি লক: । পাখিটা আমারে আনলক করার কমান্ড 
করুন। দিতেছে। কার কথা শুনুম? 


হাত ড় 
ই মিয়া, তুমি নাক ডাইকা দুমাইতেছো, 
তক ইখানে পইড়া আছে, খুনি কই? 
এ 


সি 
রূ। তি 
কইছিলাম 


জিব তো মুখের ভেতরে লক 
হইয়া আছে। আর সাপ যে জিব 
জানিস 


| ভালবাসার উক্তি পেতে 

এ ৮ মনের ভেতর - হাবিব 50540 16043005 5301228 15224 
স্বপ্ন - মিলন মাহমুদ 505598 16045074 5303694 22130 
বলে দাও আমায় -হৃদয় 505272 16044331 5302295 18390 
ভালবাসা তোমার ঘরে 505352 16044505 5302847 19624 
যাবি যদি - পারভেজ 713246 16042254 530847 14410 
কতটা পথ-মিলন মাহমুদ 50554 16043372 5301529 16340 
বৃষ্টিতে - জুয়েল 50550 16043250 5301544 15275 
যাত্রাবালা - মিলা 505658 16044431 5302798 19752 
যায় কি ছেড়া বুকের গাজর 505556 16043088 530716 24235 
মিতালী বরষা -কণা 505568 16045014 5303877 21988 
505569 16045071 5303677 22127 


করতে ভাস লিখ পাঠিয়ে দিন5558 505613 16042604 53074714446 
তোনছে,8885:5088 অবাভানতী] অমন না জি: 
[হকদের প্রতিদিন 9115 করতে হবে |] ৮৫ লিখে একাট স্পেস ০০৯৮ হয লিখেস্পেসদিয়ে 

২14৮7775171 নিসচা 17148 


রও গানের কোডের জন্য ডায়াল করুন 01718-956031, 01919-214307, 01 2873674,0181921406059857 
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7 এগ 
প্রিয় আই উঠ. 


প্রেমিকার সঙ্গে অনেক দিন চিঠি এরিটি ন_পরদান করেও বিরের কথা বলতে 
হু 


পারলি না। অবশ্য যে লোক অ্রাপেল দেখলেই ভয় পায়, সে বিয়ের কথা 


বলার সাহস পাবে কোথায়? তা ছাড়া ওর বাবার যে রাগ, ঘটনা টের পেলে 


এলাকায় -স্স্্্৮ কাণ্ড বাধিয়ে ফেলবে । বলা যায় না, খোলা নে 


পিটিয়ে তোকে সোজাও করে ফেলতে পারে । এদিকে আমার বয়সও তো কম 
হলো না, শ ছুঁই ছুই। তাই তোর প্রেমিকার সঙ্গেই আগামী সপ্তাহে 
আমার পান... র তারিখ ঠিক করেছি। পানচিনিতে তো সবাইকে 
বলিনি, তে গায়ে সঁট অনুষ্ঠানে আসিস কিন্তু। মেন্যুতে তোর প্রিয় চিংড়ির 


নো অব্যহ থাকবে। 


ইতি তোর বন্ধ 
কক 
রসচিঠি-৭০ : উত্তর য় পাঠক, রসচিঠির বিভিন 
দিলা তোমার চিঠি পেয়েছি। ঠিকানা লেখা আছে কমূলাপুরের যি দ্রব্যের 
তত র তো য়াছ। ্ 
কোনো এক । চিঠি পেয়ে ভেবেছিলাম, তুমি নিশ্চয়ই নীলাম্বরি শাড়ি পরে দয 
আমার সঙ্গে হাটতে রাজি হয়েছ। কিন্তু না, এটা তোমার গায়েহলুদ লিখে দ্রুত পাঠিয়ে দিন 
অনুষ্ঠানের দাওয়াতপূত্র | লালপুরের এক আড়তদার তোমার স্বামী হবে ভাবতেই উত্তর সঠিক 
কষ্ট হয় জানো, চিঠিটা পড়ে আমার মুখ ছতবর্ হয়ে গিয়েছিল গরম তেলে 
ভাজা বেগুনির মতো আমার জীবনটাও ভাজা ভাজা করে দিলে তুমি। উত্তরদাতার প্রত্যেককে 
রাতটা তোমার জন্য আনন্দের হলেও আমার জন্য একেবারে কালোরাত। তবে দেওয়া হবে ৩০০ টাকার 
আশা করি, বিয়ের পরও আমাদের প্রেম থাকবে চিরসবৃজ। প্রাইজবন্ড। পাঠানোর শেষ 
ইতি তোমার তারিখ ১১.আগস্ট। 
বার দার 
হু -৭১, রস+আলো, 
[2 রসচিঠি-৭০: বিজয়ী থম আলো লি ভবন, 
এস এম এ নাঈম, ১৯৩ তেজকুনিপাড়, তেজগীও, ঢাকা। ১৯৮ 
মোসাম্মাৎ ফাতেমা জামান, দশম শ্রেণী, শিরোমনি আলিম মাদ্রাসা, শিরোমনি, খুলনা । ঢাকা-১২১৫ । ্ 
রাফিয়া ইসলাম, মিজান ম্যানসন, ব্রা্চরোড, উত্তর কাউনিয়া, বরিশাল সদর, বরিশাল । টি ৯৮ 
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প্রত্যেকের একটা করে ছবি নিয়ে কালার 
প্রিন্ট নিন। বড় পাত্রে এক মণ পানি 
দিয়ে একে একে সব কটি ছবি ছেড়ে 
দিন। ১৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখার পর, 


টকিং কনভার্টেভ 
সুগার 

বত মানি পানা 
ঘ 

একি কাই ও জাধা পিটার 
পালি: প্রথমে একজন শি্টভাষী 
নারীকে আধা ঘণ্টা ধরে অবাধে 
মিষ্টি মিষ্টি 
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ৰা 
দুই পৃক্ষের 
কাটাকাটি, 
এবার 
হস্তক্ষেপ 
প্রস্তু ত চঞ্ু 
মহিউদ্দিন কাউসার 
এটি একটি বাস্তব চক্র, এর নি 
প্রতিটি চরিত্র এবং ঘটনা 
পুরোপুরি সত্য ৷ কারও ] 
অবাস্তব স্বপ্ন কিংবা কল্পনার 
জন্য াদা 
সঙ্গে এর কোনো অংশ মিলে সন 
ৰা 
চাদার টাকা নিজেদের 
মধ্যে 


রস+আলো /% ১ আগস্ট ২০১১ 


রাজকন্যার দুঃখ 


সুখ আর শান্তির মধ্যে পার্থকা কিংবা মিল কী? 


ঈদগাহ রোড, বিহু কড়া 
সুখ পাখিও কখনো ধরা দেয় না, আর শান্তির পায়রাকেও 


আপনি পাচ্ছেন ১০০ টাকার 


ূ 
| 
1 
| 
ৃ 
| 
] 
] 


সবজান্তাকে প্রশ্ন পাঠাতে পোস্টকার্ডের ওপর 
লিখুন-_সবজান্তা সমীপেষু, রস+আলো, প্রথম 
আলো, সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম 


[ 
উড়িয়ে দিতে হয়। 
এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ । ] 


বিভাগে তেমন মজার কোনো লেখা 
না। ডাকযোগে পাওয়া 
একমাত্র বিভাগ যেখানে লেখা কোনো 
প্রতিযোগিতা ছাড়াই ছাপা হয়। তার 
পরও আপনাদের অংশগ্রহণ মন মতো 


মা-ভাই-বোন-বন্ধু-বান্ধবৃদের 
পাশাপাশি রস+আলো নিয়েও দু- 
একটি কথা লিখবেন। রস+আলোর, 


করার লোকের অভাব নাই । এ ছাড়া 
আমি বা করছি, তা কার জন্য? 


ভাইয়া, আপনি কেমন 
মানুষ বলুন তো? তেল 
9 বা হুমকি ছাড়া কোনো 
কিছুতেই তো কাজ হচ্ছে 
না দেখছি। আমার এই 


শায়লা 
পটুয়াখালী 
আপুনি কিন্তু একটা কথা উল্লেখ 
করেননি । কোন ঘড়িতে চোট 
বাজাবেন? এখন কিন্তু মোবাইল 
ফোনের যুগে ১২ ঘণ্টার ঘড়ি এবং ২৪ 
ঘন্টার ঘড়ি দুটোই পাওয়া যায়! 


ওয়েবসাইট থেকে 


